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সূরা আল মােয়দা; আয়াত ৬৭-৬৮

-সূরা মােয়দার ৬৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إنِ اللهَ لاَ َهْدِي َيَا أ
الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ

েহ  রাসূল,  েপৗঁেছ  িদন  আপনার  প্রিতপালেকর  পক্ষ  েথেক  আপনার  প্রিত  যা  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  আর  যিদ  আপিন  এরূপ  না"
কেরন,  তেব  আপিন  তাঁর  পয়গাম  িকছুই  েপৗঁছােলন  না।  আল্লাহ  আপনােক  মানুেষর  কাছ  েথেক  রক্ষা  করেবন।  িনশ্চয়

(আল্লাহ  কােফরেদরেক  পথ  েদখান  না।"  (৫:৬৭

এ আয়াত এমন একিট িবেশষ আয়াত যার িকছু ৈবিশষ্েটর কারেণ আেগর ও পেরর আয়ােতর সােথ এ আয়ােতর পার্থক্য স্পষ্ট
হেয় পেড়েছ। অর্থাৎ এ আয়াত একিট স্বতন্ত্র আয়াত। এর অন্যতম প্রমাণ হেলা পিবত্র এ আয়ােত ‘ইয়া আইয়ুহার রাসূল'
বেল  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  েক  সম্েবাধন  করা  হেয়েছ।  সমগ্র  েকারআেন  মাত্র  দুই  বার  এভােব  তাঁেক
সম্েবাধন  কেরেছন  মহান  আল্লাহ।  আর  এ  দুই  সম্েবাধনই  করা  হেয়েছ  সূরা  মােয়দায়।  এ  আয়ােতর  দ্িবতীয়  ৈবিশষ্ট্য
হেলা,  আল্লাহর  িবেশষ  েকােনা  িনর্েদশ  প্রচােরর  জন্য  রাসূল  (সা.)-েক  বড়  ধরেনর  দািয়ত্ব  েদয়া  এবং  িবষয়িট  এত
গুরুত্বপূর্ণ েয তা রাসূেলর (সা.)  সমগ্র েরসালােতর দািয়ত্েবর সমান। আর এ  গুরু-দািয়ত্েবর িবষয়িট এমনই েয
িবশ্বনবী (সা.) যিদ এই িনর্েদশ জনগেণর কােছ প্রকাশ না কেরন তাহেল িতিন েযন তাঁর পিরপূর্ণ েরসালােতর েকােনা
দািয়ত্বই পালন করেলন না। এ আয়ােতর তৃতীয় ৈবিশষ্ট্য হেলা, আয়াতিটেত এটাও বলা হেয়েছ, ওই িবেশষ দািয়ত্ব পালন
করা বা আল্লাহর িবেশষ িনর্েদশিট উম্মেতর কােছ জািনেয় েদয়ার ব্যাপাের িবশ্বনবী (সা.) এ ভয় করিছেলন েয জনগণ এ
িনর্েদশিট অমান্য করেত পাের। এ ছাড়াও এই আয়ােতর মধ্েয আল্লাহ রাসূল (সা.) েক অভয় িদেয় বেলেছন, আিমই েতামােক

মানুেষর কাছ েথেক রক্ষা করব।

যারা  েগাঁড়ামীর  কারেণ  মহান  আল্লাহর  ওই  গুরুত্বপূর্ণ  িনর্েদশ  অমান্য  করেত  পাের  এ  আয়ােতর  েশষাংেশ  তােদর
প্রিত হুমিক িদেয় মহান আল্লাহ বেলেছন:  এ  ধরেনর েলােকরা আল্লাহর িবেশষ েহদায়াত েথেক বঞ্িচত হেব। এখন কথা
হেলা,  িক  িছল  েসই  মহাগুরুত্বপূর্ণ  িনর্েদশ  যা  জনগেণর  কােছ  প্রচার  করেত  মহান  আল্লাহ  েশষ  নবী  (সা.)েক
িবেশষভােব দািয়ত্ব িদেয়িছেলন? িতিন েযন জনগেণর, িবেশষ কের মুনািফকেদর িবেরািধতােক ভয় না পান েস ব্যাপাের
আল্লাহ তাঁেক িনর্েদশনা িদেয়েছন এ আয়ােত। এ আয়াতিট নােজল হেয়িছল রাসূল (সা.)'র জীবেনর েশেষর িদেক। তাই এটা
স্পষ্ট  েয  আয়াতিট  নামাজ,  েরাজা,  হজ্ব  বা  িজহাদ  িকংবা  এ  জাতীয়  অন্য  েকােনা  ধর্মীয়  দািয়ত্েবর  িনর্েদশ
সম্পর্িকত িছল না। কারণ,  এসব িনর্েদশই আেগর বছরগুেলােত পর্যায়ক্রেম প্রচার ও বাস্তবায়ন কেরেছন িবশ্বনবী
(সা.)। একমাত্র েয গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা দািয়ত্বিট অবিশষ্ট িছল তা হেলা, রাসূল (সা.)'র জীবন-অবসােনর পর তার
স্থলািভিষক্ত  েক  হেবন  তা  িনর্ধারণ  করা।  আয়াতিট  েয  রাসূল  (সা.)'র  স্থলািভিষক্ত  িনর্ধারেণর  েঘাষণা  েদয়া



সংক্রান্ত হেত পাের তা িবখ্যাত মুফাসিসর ফাখের রািজও েমেন িনেয়েছন। িতিন এ সম্পর্েক ঐিতহািসক বর্ণনাগুেলা
তার তাফিসের তুেল ধেরেছন।

রাসূল (সা.)'র স্থলািভিষক্ত িনর্ধারেণর েঘাষণা েদয়ার ব্যাপারিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব িছল বেলই আল্লাহ
এর ওপর  ব্যাপক েজার  িদেয়িছেলন এবং  রাসূল (সা.)  ইসলাম-িবেরাধী ও  মুনািফকেদর পক্ষ  েথেক  ষড়যন্ত্র বা  বাধা-
িবঘ্ন  সৃষ্িটর  আশঙ্কা  করিছেলন।  িবশ্বনবী  (সা.)'র  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  িশয়া  আেলম  ও  অন্য  মুসিলম
িচন্তািবদরা েকারআেনর আয়ােতর ব্যাপাের রাসূল (সা.)'র আহেল বাইত (আ.)-এর মাধ্যেম বর্িণত ব্যাখ্যােক িনর্ভুল
মেন কেরন। এসব ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতিট আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)-েক রাসূল (সা.)'র স্থলািভিষক্ত বা
খিলফা িনর্ধারেণর েঘাষণা সম্পর্িকত। িতিন যখন সাহািবেদর িনেয় জীবেনর েশষ হজ্ব েশষ কের িফের আসিছেলন তখন
‘গািদের  খুম'  নামক  স্থােন  হাজীেদরেক  সমেবত  হেত  বেলন।  েসখােন  িতিন  এক  ভাষেণ  জানান  েয,  িতিন  আর  েবিশ  িদন
বাঁচেবন  না  এবং  ২৩  বছেরর  েরসালােতর  জীবেন  সবেচেয়  অনুগত  সাহাবী  িহেসেব  আলী  ইবেন  আিব  তািলব  (আ.)-েক
স্থলািভিষক্ত িহেসেব িনেয়াগ কেরন। এ সময় েশষ নবী (সা.) বেলন েয, আিম যােদর মাওলা বা েনতা আমার পর আলীও তােদর
মাওলা বা েনতা। এরপর রাসূল (সা.) বেলন, যারা এখােন উপস্িথত েনই তারা অনুপস্িথত েলাকেদর কােছ এ খবর েপৗঁেছ

েদেব।

তাঁর ভাষণ েশষ হওয়ার পর পরই উপস্িথত িবিশষ্ট সাহাবী ও অন্য মুিমনরা আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.)-েক এ মহান
দািয়ত্ব  লাভ  উপলক্েষ  েমাবারকবাদ  বা  অিভনন্দন  জানান  এবং  তাঁেক  রাসূল  (সা.)'র  পর  িনেজেদর  পৃষ্ঠেপাষক  বা

অিভভাবক  িহেসেব  উল্েলখ  কেরন।

অেনেক এ ঘটনা ঘটার কথা স্বীকার করেলও রাসূল (সা.)'র উক্ত েঘাষণায় উচ্চািরত ‘মাওলা' শব্েদর মাধ্যেম আলী (আ.)'র
প্রিত সাধারণ ভালবাসা বা বন্ধুত্বেক েবাঝােনা হেয়েছ বেল মেন কেরন। তােদর মেত, ‘মাওলা' বলেত এখােন েনতা বা
অিভভাবকেক  েবাঝােনা  হয়িন।  অথচ  এটা  স্পষ্ট  েয,  হযরত  আলী  (আ.)'র  প্রিত  রাসূল  (সা.)'র  ভালবাসা  ও  বন্ধুত্েবর
ব্যাপাের  েকান  মুসলমােনর  মধ্েযই  সন্েদহ  িছল  না।  তাই  জীবন  সায়াহ্েনর  িদেক  িবশাল  জনসমােবশ  ঘিটেয়  এ  ধরেনর
বন্ধুত্েবর  েঘাষণা  েদয়ার  েকােনা  যুক্িত  থাকেত  পাের  না।  আর  এ  ধরেনর  েঘাষণােক  সাহাবীরা  আলী  (আ.)'র  জন্য

েকােনা  সাফল্য  বেলও  মেন  করেত  পােরন  না।

এ  আয়ােতর  অনন্য  িকছু  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  এটা  স্পষ্ট  েয,  রাসূল  (সা.)  বন্ধুত্ব  ও  ভালবাসার  েচেয়ও  বড়  েকােনা
দািয়ত্েবর  েঘাষণা  িদেত  েচেয়িছেলন।  আর  েসটা  িছল  এমন  েকােনা  িবষেয়র  বা  দািয়ত্েবর  েঘাষণা  যা  িছল  ভালবাসা
জাতীয়  আেবগ-অনুভুিতর  অেনক  উর্ধ্েবর  িবষয়  তথা  রাসূেলর  (সা.)  পর  উম্মেতর  েহদায়াত  ও  পিরচালনার  মত

মহাগুরুত্বপূর্ণ  দািয়ত্ব।

:এ আয়াত েথেক আমােদর যা মেন রাখা দরকার

এক. ইসলামী উম্মাহর েনতৃত্েবর দািয়ত্ব যিদ মহান আল্লাহর মাধ্যেম মেনানীত সৎ ব্যক্িতেদর ওপর অর্িপত না হয়
তাহেল ধর্েমর মূল িভত্িতই িবপদাপন্ন হয়।

দুই.  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  ইসলােমর  িচহ্িনত  শত্রু  বা  কােফরেদর  ব্যাপাের  িচন্িতত  িছেলন  না,  বরং



িতিন ভয় েপেতন মুসলমানেদর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, িবেরািধতা ও ষড়যন্ত্রেক।

-সূরা মােয়দার ৬৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْجِلَ وَمَا أنُْزلَِ إلَِيْكُمْ مِنْ ربَكُمْ وَلََزِيدَن كَثِراً مِنْهُمْ مَا قُلْ يَا أهَْلَ الْكَِابِ لَسْتمُْ عَلَى شَيْءٍ حَتى ُقِيمُوا التوْراَةَ وَالإِْ
أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ َأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِنَ

েহ নবী! আপিন আহেল িকতাব বা ইহুিদ-খ্িরস্টানেদর বেল িদনঃ আল্লাহর কােছ েতামােদর েকান মর্যাদাই থাকেব না,"
েয পর্যন্ত না েতামরা তওরাত, ইঞ্িজল এবং েয গ্রন্থ েতামােদর পালনকর্তার পক্ষ েথেক েতামােদর প্রিত অবতীর্ণ
হেয়েছ  তাও  পুেরাপুির  পালন  না  কর।  আপনার  পালনকর্তার  কাছ  েথেক  আপনার  প্রিত  েয  েকারআন  অবতীর্ণ  হেয়েছ,  তার

(কারেণ তােদর অেনেকর অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্িধ পােব। অতএব, এ কােফর সম্প্রদােয়র জন্েয দুঃখ করেবন না।" (৫:৬৮

এ আয়ােতর িবষয়বস্তুর সঙ্েগ ৬৬ নম্বর আয়ােতর িবষয়বস্তুর িমল রেয়েছ। গত আেলাচনায় আমরা ইসলাম ও ইসলােমর নবী
(সা.) সম্পর্েক ইহুিদ-খ্িরস্টানেদর অবস্থান তুেল ধেরিছলাম। এ আয়ােত আবারও একই প্রসঙ্গ স্থান েপেয়েছ। এেত
বলা হেয়েছ,  মহান আল্লাহ আহেল িকতাব তথা ইহুিদ ও খ্িরস্টানেদরেক এটা জািনেয় েদয়ার জন্য িবশ্বনবী (সা.)-েক
দািয়ত্ব  িদেয়েছন  েয,  হযরত  ঈসা  ও  মুসা  (আ.)'র  মত  নবীেদর  অনুসারী  হওয়ার  দািবই  যেথষ্ট  নয়,  বরং  প্রকৃত  ঈমােনর

লক্ষণ হেলা, ব্যক্িত ও সমাজ-জীবেন মহান আল্লাহর িবধানগুেলা েমেন চলা।

মহান  আল্লাহ  যুেগ  যুেগ  মানুষেক  েহদায়াত  বা  সুপথ  েদখােনার  জন্য  নবী-রাসূল  পািঠেয়েছন।  িকন্তু  েদখা  েগেছ
একজন  নবী  বা  রাসূল  িবগত  হওয়ার  পর  পরবর্তী  নবী  বা  রাসূলেক  অেনক  মানুষ  েমেন  েনয়িন।  এটা  এক  ধরেনর  ধর্মীয়
েগাড়ািম  বা  বর্ণবাদী  মানিসকতা।  তাই  মহান  আল্লাহ  এ  আয়ােত  সব  আসমািন  িকতাব  বা  ঐশী  ধর্মগ্রন্েথর  প্রিত
িবশ্বাস আনার ওপর েজার িদেয়েছন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা িবশ্বনবী (সা.)-েক বলেছন, আহেল িকতাব বা ইহুিদ ও
খ্িরস্টান  ধর্মগুেলার  মত  ধর্েমর  বহু  অনুসারী  পিবত্র  েকারআনেক  েমেন  িনেত  প্রস্তুত  নয়।  এ  ধরেনর  িচন্তা  ও
ধর্ম িবেরািধতা তােদরেক কােফর বা অিবশ্বাসীেত পিরণত করেছ। কারণ, তারা েজেন-শুেনই এ ধরেনর পথ েবেছ িনেয়েছ।

তাই েহ নবী (সা.)! আপিন তােদর কুফিরর ব্যাপাের দুঃিখত হেবন না। আল্লাহই তােদর ব্যাপাের ব্যবস্থা েনেবন।

:এ আয়াত েথেক আমােদর যা মেন রাখেত হেব

এক. ঈমানদার হওয়ার দািবই ঈমােনর যেথষ্ট প্রমাণ নয়। ধর্েমর িবধান অনুযায়ী অপিরহার্য কাজ বা দািয়ত্বগুেলাও
পালন করেত হেব। আর যারা এসব কাজ ও দািয়ত্ব পালন কের না প্রকৃতপক্েষ তােদর েকােনা ধর্ম েনই।

দুই.  আল্লাহর  কােছ  েস  ব্যক্িত  বা  বান্দাই  তত  েবিশ  প্িরয়  েয  ধর্মীয়  অঙ্গীকার  ও  িবিধ-িবধান  পালেন  েবিশ
সক্িরয়।  তাই  সমােজও  মানুেষর  প্রিত  শ্রদ্ধা  ও  ভালবাসার  মানদণ্ড  এটাই  হওয়া  উিচত।

িতন.  কারও  অিধকার  এবং  েকােনা  ধর্ম  বা  মেতর  ব্যাপােরই  অন্ধ-িবদ্েবষ  রাখা  উিচত  হেব  না।  অন্যেদর  অিধকােরর
প্রিত শ্রদ্ধা রাখার পাশাপািশ িনেজর পথ বা আদর্শও তুেল ধরেত হেব।


